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অমর একুশে বইমেলা এবং আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মেলনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।
আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার, শফিউর রহমানসহ জানা-অজানা ভাষা শহীদ এবং সকল ভাষাসংগ্রামীকে। 
শ্রদ্ধা জানাচ্ছি ভাষা আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃত সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। শ্রদ্ধা জানাচ্ছি চার জাতীয় নেতা, মহান মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহীদ, দু’লাখ সম্ভ্রমহারা মা-বোন এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সকল শহীদের স্মৃতির প্রতি।
মাতৃভাষার অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার এক গৌরবজনক ও বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের নাম ভাষা আন্দোলন। বিশ্ব-ইতিহাসে ভাষার জন্য জীবন বিসর্জন দেওয়া এক বিরল ঘটনা। 
আজ আমরা একটি স্বাধীন দেশের নাগরিক। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনই আমাদের এই স্বাধীনতা সংগ্রামের সূচনা করে।  
পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর থেকেই শাসকগোষ্ঠি উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠার জন্য উঠে পড়ে লাগে। ১৯৪৮ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি খাজা নাজিমুদ্দিন আইন পরিষদে ঘোষণা দেন যে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মেনে নেবে। তার এই ঘোষণার বিরুদ্ধে ছাত্রলীগসহ গোটা ছাত্রসমাজ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। 
ফজলুল হক হলে অনুষ্ঠিত এক সভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে ছাত্রলীগ, তমুদ্দীন মজলিস এবং আরও কয়েকটি ছাত্র সংগঠন মিলে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। 
সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ জনগণকে সজাগ করার জন্য সমগ্র দেশব্যাপী প্রচারাভিযান শুরু করে। 
১১ই মার্চ সাধারণ ধর্মঘট ডাকা হয়। ঐদিন বঙ্গবন্ধুসহ অনেক ছাত্রকে গ্রেফতার করা হয়। সাধারণ ছাত্র-জনতা প্রবল আন্দোলন গড়ে তোলে। ফলশ্রুতিতে মুসলিম লীগ সরকার ১৫ই মার্চ বন্দীদের মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। 
১৬ই মার্চ বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় ভাষার দাবীতে একটি ছাত্রসভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সভাপতিত্ব করেন। এক পর্যায়ে পুলিশ লাঠিচার্জ এবং টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ করে সভা বানচালের চেষ্টা করে। প্রতিবাদে ছাত্ররা পরেরদিন সারাদেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালন করে। 
১৯৪৮ সালের ২১শে মার্চ মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঢাকায় এসে রেসকোর্স ময়দান বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে এক জনসভায় ঘোষণা দেন, উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। উপস্থিত ছাত্ররা সঙ্গে সঙ্গে এই ঘোষণার প্রতিবাদ করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ আবারও একই ঘোষণা দিলে উপস্থিত ছাত্ররা প্রতিবাদ জানায়। 
১১ সেপ্টেম্বর বঙ্গবন্ধুকে ফরিদপুর থেকে গ্রেফতার করা হয়। ১৯৪৯ সালের ২১শে জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু মুক্তি পান। ভাষার দাবী এবং চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের দাবী আদায়ের জন্য অবস্থান ধর্মঘট করার সময় ১৯শে এপ্রিল বঙ্গবন্ধুকে আবারও গ্রেফতার করা হয়। জুলাই মাসের শেষে তিনি মুক্তি পান। 
১৪ অক্টোবর আওয়ামী লীগ ঢাকায় ভুখা মিছিল বের করে। মিছিল থেকে মওলানা ভাসানী ও বঙ্গবন্ধুসহ অনেক নেতাকে গ্রেফতার করা হয়। 
১৯৫২ সালের ২৫শে জানুয়ারি খাজা নাজিমুদ্দিন প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নিয়েই আবারও ঘোষণা দিলেন, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু। এ সময় বঙ্গবন্ধু জেলে ছিলেন। চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হয়ে তিনি ছাত্রদের সঙ্গে গোপন বৈঠক করেন এবং আন্দোলনকে এগিয়ে নেওয়ার পরামর্শ দেন। 
১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি দাবী দিবস পালনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এ সময় তাঁকে ফরিদপুর জেলে স্থানান্তর করা হয়। সেখানে ১৪ ফেব্রুয়ারি অনশন শুরু করলে ১৬ ফেব্রুয়ারি তাঁকে আবার ঢাকা মেডিকেল কলেজে চিকিৎসার জন্য আনা হয়। ২১শে ফেব্রুয়ারি প্রাদেশিক পরিষদের অধিবেশন ছিল। বঙ্গবন্ধু হাসপাতাল থেকেই ঐ দিন বিক্ষোভ-প্রতিবাদ সভা করার এবং সবধরণের বাধা অমান্য করার নির্দেশ দেন। 
২১শে ফেব্রুয়ারি পুলিশের গুলিতে রফিক, জব্বার, বরকত, সালামসহ অনেক নাম না জানা ছাত্র-জনতা শহীদ হন।
১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট বিজয়ী হয়ে সরকার গঠন করলে যুক্তফ্রণ্ট সরকারের ২১ দফার ১৬ নম্বর দফার বাস্তবায়ন হিসেবে গড়ে ওঠে বাংলা একাডেমি। ১৯৫৫ সালের ৩রা ডিসেম্বর এর যাত্রা শুরু হয়।
আওয়ামী লীগ সদস্যগণ শাসনতন্ত্রে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য চাপ দিতে থাকেন। ১৯৫৬ সালে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করে এবং শাসনতন্ত্র রচনা করে। এসময় শাসনতন্ত্রে উর্দুর পাশাপাশি বাংলাকেও রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। 
২১ ফেব্রুয়ারিকে শহীদ দিবস এবং সরকারি ছুটি হিসেবে ঘোষণা করা হয়। শহীদ মিনার নির্মাণ করার প্রকল্প গ্রহণ ও বাজেটও বরাদ্দ করা হয়। তখন থেকেই ২১শে ফেব্রুয়ারি শহীদ দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে।
ভাষা আন্দোলনের পথ বেয়েই ৬২-এর শিক্ষা আন্দোলন, ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান এবং সত্তরের ঐতিহাসিক নির্বাচনের মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতি মিলিত হয়েছিল একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধে। অমর একুশেই আমাদের মুক্তিসংগ্রামের প্রথম বিজয়গাঁথা। 
সুধিবৃন্দ,
এ বছর বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গবেষণা প্রতিষ্ঠান বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠার ৬০ বছর পূর্ণ হতে যাচ্ছে। ছয় দশক পূর্তিতে আমি বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠার সঙ্গে যুক্ত সবাইকে গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি। 
আমাদের সরকারের আমলে বাংলা একাডেমিতে অবকাঠামোগত ও গবেষণামূলক কর্মকান্ডে বিপুল অগ্রগতি হয়েছে। 
বাংলা একাডেমির কর্মকর্তা-কর্মচারিদের দীর্ঘদিনের আবাসন সমস্যা সমাধানের জন্য ২টি স্টাফ কোয়ার্টার নির্মাণে অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হয়েছিল। ইতোমধ্যে দু’টো ভবনেরই ১৩-তলা পর্যন্ত ছাদ ঢালাইয়ের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। অন্যান্য কাজ খুব শিগগিরই শেষ হবে। 
সাম্প্রতিক সময়ে বাংলা একাডেমি কর্তৃক বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গবেষণামূলক ঐতিহাসিক কিছু গবেষণাকর্ম প্রকাশিত হয়েছে। এগুলোর মধ্যে প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ, বাংলা ভাষার বিবর্তনমূলক অভিধান অন্যতম। গ্রন্থগুলো বাংলা ভাষা-সাহিত্যের গবেষণাক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখবে। 
আজ একুশে বইমেলা পরিণত হয়েছে বৃহত্তর বাঙালির প্রাণের মেলায়। একুশে বইমেলায় কেবল দেশের নানাপ্রান্তের মানুষের সমাগমই ঘটেনা বরং বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে বসবাসরত বাঙালি কবি-লেখক-পাঠকও দেশে ছুটে আসেন এই মেলাকে কেন্দ্র করে। 
এই মেলার পরিসর বৃদ্ধির যে দাবী ছিল তা বাস্তবায়নের জন্য আমরা গত বছর থেকে বাংলা একাডেমির সামনে ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যান পর্যন্ত বিস্তৃত করেছি। 
সোহরাওয়ার্দী উদ্যানকে ঘিরে গোটা এলাকাকে আমরা বাঙালি সংস্কৃতির বলয় হিসেবে গড়ে তোলার কাজ শুরু করেছি।  
সম্মানিত উপস্থিতি,
জাতিসংঘে বাংলায় ভাষণ প্রদানের মধ্য দিয়ে জাতির পিতা বাংলা ভাষাকে আন্তর্জাতিকীকরণের বীজ বপন করেছিলেন। 
১৯৯৯ সালে কানাডা প্রবাসী প্রয়াত রফিকুল ইসলাম, আবদুস সালাম প্রমুখ বাঙালির প্রাথমিক উদ্যোগে এবং আওয়ামী লীগ সরকারের সক্রিয় প্রচেষ্টাতেই একুশে ফেব্রুয়ারি ‘আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস’ হিসেবে স্বীকৃতি পায়। এভাবে বাংলার একুশে পরিণত হয় বিশ্বের একুশে। 
১৯৯৬ সাল থেকে আমি জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে বাংলায় ভাষণ দিয়ে যাচ্ছি। বাংলাকে জাতিসংঘের অন্যতম দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি আদায়ের জোর প্রচেষ্টা চালাচ্ছি। এ ব্যাপারে আপনাদের সবার সক্রিয় সহযোগিতা কামনা করি। 
স্বাধীন বাংলাদেশে ১৯৭৪ সালে প্রথমবারের মত এই বাংলা একাডেমিতেই আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর উদ্বোধন করেছিলেন । 
বঙ্গবন্ধু সেদিন যে ভাষণ দিয়েছিলেন তা আজও আমাদের জন্য প্রাসঙ্গিক। বঙ্গবন্ধু সেদিন বলেছিলেন: 
‘‘আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতি যেন শুধু শহরের পাকা দালানেই আবদ্ধ না হয়ে থাকে, বাংলাদেশের গ্রাম-গ্রামান্তরে কোটি কোটি মানুষের প্রাণের স্পন্দনও যেন তাতে প্রতিফলিত হয়।’’ 
চার দশক পর আরও বৃহত্তর পরিসরে বাংলা একাডেমি ‘‘এই সময়ের সাহিত্য’’ শীর্ষক আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মেলন আয়োজন করেছে। এই সম্মেলন সমকালীন বিশ্বসাহিত্য সম্পর্কে আমাদের ধারণালাভের সুযোগ করে দিয়েছে। 
এই সম্মেলন দেশ-বিদেশের লেখকদের মধ্যে পারস্পরিক মতবিনিময়ের মাধ্যমে সাহিত্যভুবনকে সমৃদ্ধ করবে বলে আমি আশা করি।  
সমাগত সুধী,
একুশে গ্রন্থমেলায় প্রকাশিত নতুন বই আমাদের যুক্ত করে জ্ঞানবিশ্বের সাম্প্রতিকতম শাখার সঙ্গে। সেই সঙ্গে বইমেলা উপলক্ষে বাংলা একাডেমি আয়োজিত মাসব্যাপী সেমিনার ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শিল্প-সংস্কৃতি ক্ষেত্রে সৃষ্টি করে নবতর চাঞ্চল্য। 
আমরা সংস্কৃতিক্ষেত্রে দীর্ঘ ও স্বল্পমেয়াদী নানা পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি। দেশের প্রকাশনাকে উৎসাহ দিতে একটি ‘জাতীয় গ্রন্থনীতি’ প্রণয়নের কাজ চলছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের অংশ হিসেবে ই-বুক প্রচলনের ব্যবস্থা করেছি। তথ্যপ্রযুক্তির ধারায় বাংলাভাষাকে গতিশীলভাবে যুক্ত করতে অভিন্ন ও সহজসাধ্য বাংলা ফন্ট প্রণয়নের প্রক্রিয়া চলমান আছে। 
আমি জেনে অত্যন্ত আনন্দিত যে ইতোমধ্যে বাংলা একাডেমি বাংলা সাহিত্যের ব্যাপকভিত্তিক অনুবাদের কাজ শুরু করেছে। 
আমি আমাদের লেখকদের পরিবর্তিত বিশ্ব প্রেক্ষাপটে আরও গণমুখী সাহিত্যকর্ম উপহার দেওয়ার পাশাপাশি দেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্তাসমূহের ভাষা সংরক্ষণ ও বিকাশে ভূমিকা রাখার অনুরোধ জানাচ্ছি। 
বাংলা একাডেমি দ্বিতীয়বারের মত একুশে বইমেলার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। আমি এবারের বাংলা একাডেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখকদের জানাই আন্তরিক অভিনন্দন। 
সুধী,
আপনারা জানেন আমাদের সরকার দেশের আর্থসামাজিক সংস্কৃতিক্ষেত্রের উন্নয়নে ব্যাপক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। 
আমাদের গৃহীত পদক্ষেপের ফসল হিসেবে বাংলাদেশ আজ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। প্রায় শতভাগ ছেলেমেয়ে বিদ্যালয়ে যাচ্ছে। বছরের প্রথমদিনেই সারাদেশে মাধ্যমিক পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের মধ্যে ৩২ কোটি ৬৩ লক্ষ ৪৭ হাজার ৯২৩টি বই বিতরণ করা হয়েছে।
বিশ্ব মন্দা সত্ত্বেও গড়ে ৬ দশমিক ২ শতাংশ হারে প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ২২.৪০ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়েছে। 
মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পেয়ে ১১৯০ ডলারে উন্নীত হয়েছে। গত ৫ বছরে সরকারি ও বেসরকারি ১ কোটি মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে।
দারিদ্র্যের হার হ্রাস পেয়ে বর্তমানে ২৪ শতাংশের নীচে নেমে এসেছে। পাঁচ কোটির বেশি মানুষ নিম্নবিত্ত থেকে মধ্যবিত্তে উঠে এসেছে। 
বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা এখন ১৩ হাজার ২৮৩ মেগাওয়াট। নিজস্ব অর্থায়নে আমরা পদ্মা সেতুর নির্মাণ কাজ শুরু করেছি। 
সারাদেশে ৫ হাজার ২৭৫টি ডিজিটাল সেন্টার চালু করা হয়েছে। সাধারণ মানুষ এসব কেন্দ্র থেকে ২০০-এর বেশি সেবা পাচ্ছেন। 
১২ হাজার ৫৫৭টি কমিউনিটি ক্লিনিক এবং ৩ হাজার ৮৮১টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে জনগণ স্বাস্থ্যসেবা পাচ্ছেন। 
সচেতন সুধিবৃন্দ,
যারা বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যূদয়ের বিরোধিতা করেছিল তারা এখনও দেশ, রাষ্ট্র ও জনগণের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে। 
যুদ্ধাপরাধীদের বিচারকে ব্যাহত করতে এরা সারাদেশে নাশকতা, বোমা হামলা, পেট্রোল বোমায় পুড়িয়ে ঘুমন্ত মানুষ হত্যা, স্কুল ছাত্র হত্যার মতো জঘন্য অপরাধ করেছিল। 
বায়তুল মোকাররমের সামনে হাজার হাজার কোরআন শরীফে আগুন দিয়ে পুড়িয়েছিল। মসজিদ-মন্দিরে হামলা করেছিল। শত শত গাড়িতে আগুন দেওয়া, রেললাইনের ফিশপ্লেট তুলে ফেলার মত রাষ্ট্রবিরোধী কাজ করেছিল। ৫ জানুয়ারির নির্বাচন বানচাল করতে ৫৮২টি স্কুলে হামলা ও অগ্নিসংযোগ করেছিল।
নির্বাচনে অংশ না নেওয়াটা ছিল তাদের রাজনৈতিক ভুল। আজ যখন মানুষ ভাল আছে, নিরাপদ আছে, তখন আবারও বিএনপি-জামাত অপশক্তি তাদের রাজনৈতিক ভুলের দায়ভার সাধারণ মানুষের উপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। 
অবরোধের নামে স্কুল ছাত্র, বাসের ড্রাইভার-হেলপার, রিক্‌শাচালকসহ সাধারণ মানুষকে হত্যা করছে। বার্ণ ইউনিটে পোড়া মানুষের কান্নায় আল্লাহর আরশ কেঁপে উঠেছে। কিন্তু সন্তানহারা মায়ের কান্না বিএনপি নেত্রীকে স্পর্শ করছে না। 
বিএনপি-জামাতের নাশকতা ও সন্ত্রাস-বোমাবাজির কারণে মুসলিম উম্মাহর দ্বিতীয় বৃহত্তম জমায়েত বিশ্ব ইজতেমায় আগত লাখ লাখ মুসল্লিকে ভোগান্তি পোহাতে হয়েছে। 
বিদেশীদের স্বাক্ষর জালিয়াতি, মিথ্যা টেলিফোনের খবর প্রচার করে এরা সারা দুনিয়ার সামনে দেশের ভাবমূর্তি নষ্ট করছে।
আমি স্পষ্ট ভাষায় বলতে চাই, এটি কোন রাজনৈতিক আন্দোলন নয়, জঙ্গীবাদ। জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে যা করা প্রয়োজন সরকার তাই করবে। 
সকল অপশক্তিকে মোকাবেলা করে বাংলাদেশ উন্নয়নের মহাসড়কে এগিয়ে যাবে। ২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে আমরা আমাদের সবার সম্মিলিত প্রয়াসে ক্ষুধা-দারিদ্র্য-সাম্প্রদায়িকতা ও জঙ্গিবাদমুক্ত সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠা করব, ইনশাআল্লাহ। 
সবাইকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আমি মাসব্যাপী অমর একুশে বইমেলা ২০১৫ এবং ৪ দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মেলন-এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি। 
খোদা হাফেজ।
জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।
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